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তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর: ৩১৭৫
জেলেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার
                             -- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী
লক্ষ্মীপুর, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, জাটকা রক্ষা করা গেলে দেশে ইলিশের উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে, যার প্রকৃত সুফল জেলেরাই ভোগ করবেন।

আজ লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে ইলিশ অভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন জেলেদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষিঋণ মওকুফ ও ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে জেলেদের সংকটকালে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে এই মুহূর্তে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে মন্ত্রণালয়।

জেলেদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা পর্যায়ক্রমে সবাই ‘ফ্যামিলি কার্ড’ পাবেন, কেউ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। জেলেদের তালিকাভুক্তির কাজ চলছে; যারা এখনো বাদ পড়েছেন, তাদের দ্রুত এ তালিকার আওতায় আনা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে আমরা ৪০ হাজার পরিবারকে সরকারি সহায়তার আওতায় এনেছি। অতীতে এই সহায়তায় শুধু চাল দেওয়া হলেও, বর্তমান প্রকল্পের আওতায় খাদ্যসামগ্রীর পরিধি বাড়ানো হয়েছে। তিনি সহায়তার বিবরণ দিয়ে বলেন, দুই মাসের জন্য প্রতিটি পরিবারকে ১২ কেজি আটা, ১০ লিটার তেল, ৮ কেজি মসুর ডাল, ৪ কেজি চিনি, ৪ কেজি লবণ ও ১৬ কেজি আলু দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইতোমধ্যে ৮০ কেজি ভিজিএফ চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং আরো ৮০ কেজি চাল পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জেলেদের আগের তালিকায় অনেক ত্রুটি ছিল, যা আমরা নতুন করে প্রণয়ন করেছি। অতীতে চাল বিতরণে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও এবার আমরা সার্বক্ষণিক তদারকি করছি। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া আমাদের সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদমন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।

জেলা প্রশাসক এস এম মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য আবুল খায়ের ভূঁইয়া, লক্ষ্মীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য শাহাদাত হোসেন সেলিম, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ হেমায়েত হোসেন, পুলিশ সুপার মোঃ আবু তারেক এবং জেলা পরিষদের প্রশাসক সাহাব উদ্দিন সাবুসহ অন্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
‎#
মামুন/পবন/শাহাদাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৬/২২.৩০ ঘণ্টা  


[bookmark: _GoBack]তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর: ৩১৭৬

ময়মনসিংহ বিভাগীয় তথ্য কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):

জেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ বিভাগীয় তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী।

আজ ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ের পাশে নগরীর শিকারীকান্দা ছত্রপুরে তথ্য কমপ্লেক্সের জন্য অধিগ্রহণকৃত নিজস্ব জায়গায় এ উপলক্ষ্যে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। সে উদ্দেশ্যে বিভাগীয় শহরসহ ২৬টি জেলার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরো চারটি ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হবে। প্রয়োজনে অনুমোদন সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায়েও তথ্য কমপ্লেক্স ভবন করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। বিগত সরকারের আমলে উন্নয়নের নামে হাতে প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কাজ হয়নি। এক্ষেত্রে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমাদের কাজে দুর্নীতি স্পর্শ করতে পারবে না। বক্তৃতায় গুণগত মান ঠিক রেখে সঠিকভাবে কাজ শেষ করার জন্য তিনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানান।

গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের প্রতি ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, আমরা গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনারা ভুল তথ্য দিবেন না। তথ্যের অবাধ প্রবাহ যেন বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। মিথ্যা বা বানোয়াট কিছু যেন সংবাদে রূপ না নেয়।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
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ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর
ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
আজ রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি শ্রী বাসুদেব ধরের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা।
মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক ও সম্প্রীতির দেশ হিসেবে গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বিভাজন নয়, বরং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, হাজার বছরের ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহাবস্থানের ঐতিহ্য রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব। কেউ এই সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা করলে তা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। 
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহনশীলতার ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁর দেশ সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে।
অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।
এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিজন কান্তি সরকার, ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমানসহ গণমাধ্যমকর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
#
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কক্সবাজারে রামুতে আঞ্চলিক বিকেএসপি পরিদর্শন করলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

কক্সবাজার, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক আজ কক্সবাজারে রামুতে অবস্থিত আঞ্চলিক  বিকেএসপি পরিদর্শন করেছেন। 

পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী সেখানে অবস্থানরত খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও দাবি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। খেলোয়াড়দের সার্বিক কল্যাণ, প্রশিক্ষণ সুবিধা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী খেলোয়াড়দের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ফটোসেশনে অংশ নেন এবং তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেন। 

‎#

নূর আলম/পবন/শাহাদাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৬/২২.১০ ঘণ্টা  
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পাবলিক পরীক্ষা, চাকরি, শিক্ষক নিয়োগ বা যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় নকল করলে শাস্তি হবে
                                                                                                     - শিক্ষা মন্ত্রী
কুমিল্লা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, পাবলিক পরীক্ষা, চাকরি, শিক্ষক নিয়োগ বা যে কোনো নিয়োগের পরীক্ষায় নকল করলে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।  বছর পরীক্ষায় যেসব বিদ্যালয়ের পাসের হার শুন্য হবে, গ্রেস পিরিয়ড হিসেবে তাদের এমপিও বাতিল করা হবে না। প্রত্যেক কেন্দ্রে সিসিটিভি রাখতে হবে। এ সিসিটিভি স্থায়ী থাকবে যাতে ক্লাসের লেখা পড়া মনিটর করা যায়। কোচিং সেন্টার পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘ইন হাউজ’ কোচিং চালু করার মাধ্যমে। এই ইন হাউজ কোচিংয়ে যে ছাত্র যে বিষয়ে দুর্বল সেই বিষয়ে পাঠদান করা হবে।
আজ কুমিল্লায় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০২৬ উপলক্ষ্যে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্র সচিবদের সাথে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শামসুল ইসলাম।
মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে “আগামীর বাংলাদেশ” গড়ার যে ভিশন গ্রহণ করা হয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শিক্ষা। এই লক্ষ্য অর্জনে নকলমুক্ত, সুশৃঙ্খল ও মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।
শিক্ষা মন্ত্রী অতীত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ২০০১-২০০৬ মেয়াদে নকলবিরোধী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শিক্ষার গুণগতমান দৃশ্যমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে সেই ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। তিনি বলেন, “আমরা আবার সেই সঠিক পথে ফিরতে চাই, যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং প্রশাসন সম্মিলিতভাবে একটি সৎ ও জবাবদিহিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।”
সভায় নকল প্রতিরোধে ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইন আধুনিকায়নের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। মন্ত্রী জানান, প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনটি সংশোধন করা হচ্ছে, যাতে ডিজিটাল মাধ্যমে নকলসহ সকল ধরনের অসদুপায় প্রতিরোধ করা যায়। নতুন প্রস্তাবনায় কেন্দ্র সচিব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কোনো পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সকলকে আইনের আওতায় আনা হবে এবং প্রয়োজনে পরীক্ষা পরবর্তী খাতা মূল্যায়নেও র‍্যান্ডম চেকিং চালু করা হবে।
মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অবদানের কথাও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, তার সময়েই শিক্ষা খাতে শৃঙ্খলা ও নীতিনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছিল, যা বর্তমান সংস্কার কার্যক্রমের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। 
সভায় কুমিল্লা ৫ আসনের সংসদ সদস্য মো. জসীম উদ্দিন, কুমিল্লা ১০ আসনের সংসদ সদস্য মো. মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া, কুমিল্লা ৬ আসনের সংসদ সদস্য সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী, কুমিল্লা ৯ আসনের সংসদ সদস্য মো. আবুল কালাম, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া ৫ আসনের সংসদ সদস্য মো. আব্দুল মান্নান, কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক এবং মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইউসুফ মোল্লা, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা অঞ্চলের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এস এস সি ও সমমান পরীক্ষার কেন্দ্র সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।
#
খালিদ/শাহাদাত/মোশারফ/কনক/শামীম/২০২৬/ ঘণ্টা 
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এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের 
মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে সরকার কাজ করছে
                                                          -- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী
দিনাজপুর, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আবু জাফর মোঃ জাহিদ হোসেন বলেছেন, জাতীয় সনদ সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় বিএনপি সই করেছে তা একটি জাতীয় দলিল। বিএনপি সেটিকে সম্মান করে এবং তা বাস্তবায়ন করবে। নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি যে ম্যানিফেস্টো দিয়েছে, জনগণ তাতে সমর্থন দিয়েছে, যার ফলে দলটি ক্ষমতায় এসেছে। এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে সরকার কাজ করছে।

মন্ত্রী আজ দিনাজপুর শিশু একাডেমি মিলনায়তনে দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা কার্যালয় আয়োজিত বেসরকারি এতিমখানা ও আশ্রমের মাঝে ক্যাপিটেশন গ্রান্ডের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে বলেন, বিগত সরকারের সময় বিভিন্ন অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়ায় সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে, তার ৭০ শতাংশ ভুয়া—যা আমাদের সংশোধন করতে হচ্ছে। তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান, এতিমখানার দায়িত্বে যারা রয়েছেন, তারা যেন শিশুদের নিজের সন্তানের মতো করে লালন-পালন করেন।

এছাড়াও মন্ত্রী নির্দেশনা দেন, সমাজসেবা ও অন্যান্য অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা যেন এতিম শিশুদের নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এতিম শিশুদের সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই দুর্ব্যবহার করা যাবে না। 

দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ মোঃ আখতারুজ্জামান মিয়া, দিনাজপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাদিক রিয়াজ পিনাক, পুলিশ সুপার জেদান আল মুসা, জেলা সমাজসেবা অধিদফতরের উপপরিচালক আব্দুল মতিন, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. মাইনুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আখতারুজ্জামান জুয়েল, প্রচার সম্পাদক বাবু চৌধুরীসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলা, বিরল, কাহারোল, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর ও খানসামা উপজেলার ১০৬টি বেসরকারি এতিমখানা ও আশ্রমের ৩ হাজার ২৪ জন এতিম শিশুদের মাঝে মোট ৩ কোটি ৬২ লাখ ৮৮ হাজার টাকার ক্যাপিটেশন গ্রান্ডের চেক বিতরণ করা হয়।

‎#
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গ্রীষ্মকাল ও সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকারের সিদ্ধান্ত 
বাস্তবায়নে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা জ্বালানি মন্ত্রীর

ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেছেন, গ্রীষ্মকাল ও সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।
উদ্ভূত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মকাল ও সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আজ বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সারা দেশ থেকে আগত ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। 

মন্ত্রী বলেন, আপাতত তিন মাসের জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে; তবে কোরবানি ঈদের আগে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এই সময় সমন্বয় করা যেতে পারে। ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তারা সরকারের কাছে কিছু সুপারিশ ও দাবি পেশ করেন। মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সাময়িক সময়ের জন্য সরকারকে সহযোগিতার অনুরোধ করেন এবং তাদের দাবিসমূহ নিয়ে আলোচনার কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মন্ত্রিপরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে; গ্রীষ্মকাল ও সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মোঃ শরীফুল আলম, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

‎#

আরিফ/পবন/শাহাদাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৬/২১.০০ ঘণ্টা  
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সরকারি জলমহাল ইজারায় প্রকৃত জেলেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে
                                                                   -- ভূমিমন্ত্রী
 ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):

ভূমিমন্ত্রী মোঃ মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, দেশের সরকারি জলমহালগুলো ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত জেলেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে। আজ সুনামগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সরকারি জলমহাল আইন-২০২৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
  
ভূমিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি জনগণের সরকার। জনগণের জন্যই সব সময় কাজ করে যাবে। তাই অন্য সব বিষয়ের সাথে সাথে সরকার প্রকৃত জেলদের স্বার্থ সুরক্ষায় সব সময় সচেষ্ট আছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের মানুষের ভালবাসা নিয়ে, জনরায় নিয়ে সরকার গঠন করেছেন। জনগণের স্বার্থরক্ষা করাটাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

ভূমিমন্ত্রী বলেন, ‘জাল যার জলা তার’ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামীতে দেশের প্রকৃত জেলেদের স্বার্থ মাথায় রেখে জলমহাল ইজারা দেওয়া হবে। প্রবাহমান নদী কখনো ইজারার আওতায় আসবে না। মধ্যস্বত্বভোগী কেউ যেন রাজধানী বা দেশের বাইরে বসে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার নষ্ট করতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেন। তিনি আরো বলেন, কেউ যেন উগ্রবাদবাদিতা ছড়াতে না পারে এ বিষয়ে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। এই মাটি, এই দেশ আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলেছি, সবার মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন সুদৃঢ়। সততা, নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমে বলীয়ান হয়ে আমাদের সকলে মিলে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, এই আইনের আওতায় প্রকৃত মৎসজীবীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রকৃত উপকারীভোগীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত  করতে তালিকা পুনর্বিবেচনা ও সর্বোপরি তারা যেন অধিকতর সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। মাঠের প্রকৃত চিত্র যেন ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে উঠে আসে এবং প্রকৃত উপকারভোগীরা যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সেজন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

ভুমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় স্থানীয় সংসদ  সদস্যবৃন্দ, প্রশাসনের  ঊর্ধ্বতন  কর্মকর্তা, বেলা ও টিআইবি প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া মৎস্যজীবী, এনজিও এবং মিডিয়া প্রতিনিধিরা  কর্মশালায় তাদের মতামত তুলে ধরেন।

পরে ভূমিমন্ত্রী সার্কিট হাউজে বিএনপি এবং এর অংগ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য কলিমউদ্দিন আহমেদ, কয়সর আহমেদ এবং কামরুজ্জামান কামরুল উপস্থিত ছিলেন।
‎#
আসাদুজ্জামান/পবন/ফেরদৌস/সঞ্জীব/কনক/সেলিম/২০২৬/১৯.৫০ ঘণ্টা  
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হাম রোগের সর্বশেষ প্রতিবেদন
ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৭৮৭। এসময় ৬০ জন নিশ্চিত হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৪ হাজার ৬২৮। সন্দেহজনক হাম রোগীর মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন ২ হাজার ৬৫৪ জন।          
গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগীর মৃত্যু সংখ্যা ৪। গত ১৫ মার্চ হতে এখন পর্যন্ত ৯৮ জন সন্দেহজনক হাম রোগী মৃত্যুবরণ করেছেন। 
আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য জানানো হয়।
#
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পবন/ফেরদৌস/সঞ্জীব/মোশারফ/কনক/শামীম/২০২৬/১৯৩৫ ঘণ্টা 
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দেশকে স্বনির্ভর করা আমাদের অঙ্গীকার
‎                              ---পানি সম্পদ মন্ত্রী
লক্ষ্মীপুর, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
‎	পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, দেশকে স্বনির্ভর করা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সরকার খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। তিনি বলেন, নদী-খাল খনন, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষিভিত্তিক এলাকার উন্নয়নে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দূরদর্শিতা ছিলো। জিয়ার এসকল অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

‎	মন্ত্রী আজ লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় জেলেদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

‎	পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষক, শ্রমিক ও জেলেবান্ধব। সরকার নদীতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময় আগের চেয়ে বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরদিন থেকে জনগণের পাশে থেকে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন।

‎	এ্যানি চৌধুরী আরো বলেন, জনগুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়নে পাইলটিং হিসেবে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করেছে, পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে। পহেলা বৈশাখ কৃষক কার্ড বিতরণ করা হবে। জনকল্যাণে সরকার পর্যায়ক্রমে সকল কিছু করবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

‎	জেলা প্রশাসক এস এম মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আবুল খায়ের ভূঁইয়া ও শাহাদাত হোসেন সেলিম, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জিয়া হায়দার চৌধুরী, লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক সাহাব উদ্দিন সাবু উপস্থিত ছিলেন।   

#
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হাতিয়ায় নৌযোগাযোগ উন্নয়নে নতুন ফেরি সংযোজনসহ অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ
                                                                             -- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):

নোয়াখালীর উপকূলীয় দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার নৌপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে নতুন ফেরি সংযোজন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোঃ রাজীব আহসান।

আজ হাতিয়ার নলচিরা ও চেয়ারম্যান ঘাট পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান। এ সময় তিনি ফেরিঘাট ও নদীপথের বিদ্যমান সমস্যা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে সমানভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং নিজ দায়িত্ববোধ থেকে তিনি সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এসেছেন বলে উল্লেখ করেন।

রাজীব আহসান আরো বলেন, হাতিয়ার দীর্ঘদিনের নৌ-যান ও ফেরি সংকট নিরসনে বর্তমান সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আসন্ন ঈদুল আজহার আগেই একটি নতুন ফেরি সংযোজনের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ, নিরবিচ্ছিন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় নৌযোগাযোগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, দ্বীপাঞ্চলের মানুষের যাতায়াত সহজ ও নিরাপদ করতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। বাস্তব পরিস্থিতি যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে এবং দলমত নির্বিশেষে সবার উন্নয়ন নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য।

পরিদর্শনকালে রাজীব আহসান জানান, হাতিয়ার উভয় পাশের ফেরিঘাট আরো প্রশস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নদীর নাব্যতা স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ফেরি চলাচল নিরাপদ ও টেকসই করতে ঘাটের র‍্যাম্প উন্নয়ন এবং নদীর তীর সংরক্ষণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ চলমান রয়েছে। তিনি আরো জানান, নৌপরিবহন ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এ সময় নোয়াখালীর হাতিয়ার নলচিরা ও চেয়ারম্যান ঘাট, ভোলার ইলিশা ঘাট, বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের পাতারহাট স্টিমার ঘাট এবং উলানিয়া কালীগঞ্জ ঘাট পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ-এর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মোঃ শফিউল বারীসহ মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
‎#
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দিনাজপুরে চড়ারহাট থেকে নওদাপাড়া পর্যন্ত পাকা সড়ক
নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

দিনাজপুর, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আবু জাফর মোঃ জাহিদ হোসেন আজ দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে পুটিমারা ইউনিয়নের চড়ারহাট থেকে নওদাপাড়া পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুধিজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির বেহাল অবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছিল। নতুন করে পাকা সড়ক নির্মাণের ফলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি সঞ্চার হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করা হচ্ছে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নই সরকারের মূল লক্ষ্য।
এ প্রকল্পটি দিনাজপুর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর তত্ত্বাবধানে প্রায় এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কটি ১ কোটি ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হবে।
পরে মন্ত্রী দিনাজপুর শিশু একাডেমিতে জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজ সেবা কার্যালয় আয়োজিত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির ক্যাপিটেশন গ্রান্ড প্রাপ্ত উপজেলার মধ্যে সদর, বিরল, কাহারোল, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর ও খানসামা উপজেলার ১০৬টি বেসরকারি এতিমখানা ও আশ্রমের ৩০২৪ জন এতিম শিশুদের মধ্যে ৩ কোটি ৬২ লাখ ৮৮ হাজার টাকার ক্যাপিটেশন গ্রান্ড এর চেক বিতরণ করেন।
এ সময় চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ মোঃ আখতারুজ্জামান মিয়া, সংসদ সদস্য মোঃ সাদিক রিয়াজ, জেলা প্রশাসক মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলাল উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া, মন্ত্রী দিনাজপুর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন করেন। তিনি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে কথা বলেন এবং নিজ নিজ কাজ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন।
#
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তেলিয়াপাড়া দিবস-২০২৬
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারন করে দেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে
                               -স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারন করে দেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। 
মন্ত্রী আজ হবিগঞ্জের মাধবপুরে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ঐতিহাসিক ‘তেলিয়াপাড়া দিবস-২০২৬’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।
বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা রফিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান এবং প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তেলিয়াপাড়া স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।  
 মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় পরিচয়, গর্ব, ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিক তেলিয়াপাড়া থেকেই মুক্তিযুদ্ধের মূল সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ পরিকল্পনার পরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই সুসংগঠিতভাবে শুরু হয়, যা বিজয়ের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
অনুষ্ঠানে বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে তারা তেলিয়াপাড়া দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণের আহ্বান জানান।
বাংলাদেশ জাতীয়াতাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ইশতিয়াক আজিজ উলফাতসহ স্থানীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
#
চয়ন/কুতুব/মারুফা/আতিক/আলী/কামাল/২০২৬/১৪১৪ ঘণ্টা 
















তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৩১৬৩ 
সরকারি শিশু পরিবারের শিশুরা দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে
                           -সমাজকল্যাণ মন্ত্রী
রংপুর, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী আবু জাফর মোঃ জাহিদ হোসেন বলেছেন, সরকারি শিশু পরিবারের শিশুরা যেন বড় হয়ে সমাজের বোঝা না হয়ে বরং দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠে এবং স্বাবলম্বী হয়, সে লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার । একই সঙ্গে শিশুদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারে সরকার জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
মন্ত্রী গতকাল রংপুর নগরের মর্ডান মোড়ে অবস্থিত সরকারি শিশু পরিবার ঝটিকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব বিষয়ে কথা বলেন।
পরিদর্শনকালে শিশুদের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। এসময় সমাজসেবা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
মন্ত্রী বলেন, সমাজের অবহেলিত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। তারা যেন নিজেদের পরিবারহীন বা সুবিধাবঞ্চিত মনে না করে, সে ধরনের সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। উত্তরবঙ্গসহ সারাদেশের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেও তিনি জানান। 
#
রফিকুল/কুতুব/মারুফা/আতিক/আলী/কামাল/২০২৬/১০৫৬ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                                              নম্বর: ৩১৬২
রাজধানীতে শুরু হয়েছে ষষ্ঠ ইয়াং সায়েন্টিস্ট কংগ্রেস
ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স-এ দুই দিনব্যাপী ষষ্ঠ ইয়াং সায়েন্টিস্ট কংগ্রেস শুরু হয়েছে। ‘Young Scientists for Artificial Intelligence’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ০৪-০৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় এ কংগ্রেসের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস। এ আয়োজনে দেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) বিষয়ে গবেষণা, উদ্ভাবন ও সম্ভাবনা তুলে ধরবেন।
এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, তরুণ বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত ‘সিক্সথ ইয়াং সায়েন্টিস্ট কংগ্রেস’ দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করবে। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন ও মানবকল্যাণের অন্যতম ভিত্তি। 
তিনি আরো বলেন, সরকার একটি জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবননির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে STEM শিক্ষার প্রসার, গবেষণাকে বাজারে রূপান্তর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ আধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। 
মন্ত্রী তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারাই ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দেবেন। গবেষণা, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগানোর জন্যও তিনি আহ্বান জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় দেশে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি জাতীয় এআই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। ডেটা নিরাপত্তা, ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পখাতে এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে সমন্বিত নীতিমালা ও গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে স্টেম শিক্ষা, ন্যানো ও বায়োটেকনোলজি এবং সেমিকন্ডাক্টর খাতে উন্নয়েনে কাজ চলছে। ‘ইনোভেশন টু মার্কেট’ উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্ভাবনকে বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। 
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ বলেন, আজ আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে অবস্থান করছি, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবন ও কর্মক্ষেত্রকে পরিবর্তন করছে। বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীরাই এই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। 
কংগ্রেসে বিভিন্ন সেশন, গবেষণা উপস্থাপনা, প্যানেল আলোচনা এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করছেন। 
ষষ্ঠ ইয়াং সায়েন্টিস্ট কংগ্রেস ২০২৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. জেড এন তাহমিদা বেগম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ষষ্ঠ ইয়াং সায়েন্টিস্ট কংগ্রেসের চেয়ারপারসন মেজর জেনারেল (অব) প্রফেসর ড. এ এস এম মতিউর রহমান। বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর সেক্রেটারি প্রফেসর ড. ইয়ারুল কবির অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষক, তরুণ বিজ্ঞানী, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।
#
জসীম/কুতুব/মারুফা/আতিক/আলী/শফি/২০২৬/১১২০ ঘণ্টা



তথ্যবিবরণী                                                                                                         নম্বর: ৩১৬০ 
সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়শিপে ঐতিহাসিক বিজয়ে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০
ফুটবল দলকে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর অভিনন্দন 
ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
মালদ্বীপের মালেতে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে গতকাল বাংলাদেশ ভারতকে ট্রাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করায় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ যুব ফুটবল দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক।
অভিনন্দন বার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের যুব ফুটবলাররা আজ যে অদম্য স্পৃহা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে, তা পুরো জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের। ভারতকে হারিয়ে এই শিরোপা জয় বাংলাদেশের ফুটবলের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো। মাঠের এই লড়াকু মানসিকতা ভবিষ্যতে আমাদের আরো বড় সাফল্যের স্বপ্ন দেখাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
প্রতিমন্ত্রী খেলোয়াড়দের এই অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলের জন্য বিশেষ আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সরকারের এই পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ তরুণ খেলোয়াড়দের আগামী দিনে আরো ভালো খেলতে অনুপ্রাণিত করবে।
প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার দেশের ক্রীড়াঙ্গনের মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর। সরকার তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান ফুটবলারদের তুলে আনতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৩১৬১

সাফজয়ী বাংলাদেশ সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অভিনন্দন
ঢাকা, ২১ চৈত্র (৪ এপ্রিল):
সাফ অনূর্ধ্ব-২০ টুর্নামেন্টের ফাইনালে বাংলাদেশ ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গতকাল মালদ্বীপের মালেতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে বাংলাদেশ দল ভারতকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা অক্ষুণ্ণ রাখে। এই গৌরবজনক বিজয়ে বাংলাদেশ দলকে তথা দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। 
অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, সরকার ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গৃহীত সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এ প্রেক্ষাপটে তরুণদের এই সাফল্য দেশের ক্রীড়ামোদী জনগণকে উজ্জীবিত করবে। দেশপ্রেম আর টিম স্পিরিটে উজ্জীবিত আমাদের সাহসী তরুণরা প্রমাণ করেছে–ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকলে 
দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের বিজয় রথ এভাবেই অব্যাহত থাকবে। 
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